
রাামকৃৃষ্ণ মঠ মি�শনে�র একটি� বৈ�শি�ষ্ট্যয আছে�। স্বাামীী 
বি�বে�কাানন্দ বলে� দি�য়ে�ছে�ন, জীীবনে�র দুুটি� প্রধাান 
উদ্দে�শ্যয। একটি� ‘আত্মনো�ো মো�োক্ষাার্থংং�’, অপরটি� 
‘জগদ্ধি�তাায়’। শাাস্ত্রমতে� আমাাদে�র জীীবনে� চাারটি� 

পুুরুুষাার্থে�ের মধ্যে�ে মো�োক্ষই চরম উদ্দে�শ্যয। এই উদ্দে�শ্যযকে� মনে� রে�খে� 
প্রথম তি�নটি� আমরাা করে� থাাকি�। আমরাা ধর্মম করতে� চাাই, যাা পাালন 
করে� মো�োক্ষে� পৌঁ�ঁ� ছতে� পাারি�। সাাধুু বাা ভক্ত যে�-কে�উ ধর্মম দ্বাারাা সো�োজাা 
মো�োক্ষে� পৌঁ�ঁ� ছতে� পাারে�ন, আবাার কে�উ ধর্মম-অর্থথ-কাাম পাালন করে� 
অর্থাা�ৎ সাারাা জীীবনটি� অতি�বাাহি�ত করে� বাানপ্রস্থ জীীবনযাাপন 
করে�ন। সকলে�রই উদ্দে�শ্যয মো�োক্ষ। 

বি�শে�ষত সাাধুু-ব্রহ্মচাারীীদে�র জীীবনে�র প্রধাান কাাজই 
‘আত্মনো�ো  মো�োক্ষাার্থথম্্’। ‘ব্রহ্মবি�দ্্ ব্রহ্মৈ�ব ভবতি�’—যি�নি� 
পরমাাত্মাা বাা ব্রহ্মকে� জাানে�ন তি�নি� ব্রহ্মই হয়ে� যাান। 
স্বাামীীজীী ব্রহ্মবি�দ। স্বাামীীজীীকে� আমরাা শ্রীরাামকৃৃষ্ণই 
মনে� করি�। শ্রীরাামকৃৃষ্ণকে� পরমাাত্মাা মনে� করি�। যে� 
ব্রহ্মকে�  জাানে� সে� ব্রহ্মই হয়ে� যাায়—এই চি�ন্তাা 
করতে� করতে� আমরাাও তাা-ই হয়ে� যাাব। আমাাদে�র 
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ভে�তর পরমাাত্মাা আছে�ন, আমরাা ঈশ্বরে�র অংংশ, 
তাঁঁ�র  সন্তাান, তাঁঁ�র  ভক্ত—এইভাাবে� ভগবাানে�র 
সঙ্গে� ঘনি�ষ্ঠ সম্পর্কক  স্থাাপন করতে� পাারলে� আমরাা 
অনন্ত শক্তি�, অনন্ত জ্ঞাান, অনন্ত আনন্দ পাাব। এই 
উদ্দে�শ্যযটি�ই, এই আদর্শশটি�ই স্বাামীীজীী আমাাদে�র 
সাামনে� রে�খে�ছে�ন। দ্বি�তীীয়ত, আমরাা শুধুু নি�জে�র 
জন্যয জপধ্যাা�ন করব, ইচ্ছে�ে হলে� আশ্রম ছে�ড়ে� 
তপস্যাা� বাা তীীর্থথ করতে� চলে� যাাব তাা হবে�  নাা। 
যে�-সমাাজে� বাাস করি�, সে�খাানকাার মাানুুষজনে�র 
প্রতি� আমাাদে�র কর্ততব্য য আছে�। আমাাদে�র যাার যাা 
আছে� তাা অপরে�র সঙ্গে� ভাাগ করে� ভো�োগ করতে� 
হবে�। যাার টাাকাা আছে�, সে� যে�মন নি�জে� ভো�োগ 
করবে�, তে�মন অপরকে�ও ভো�োগ করাাবে�। তে�মনই 
যাার বি�দ্যাা� আছে� সে� তাা দাান করবে�। আমাাদে�র 
সবকি�ছুই আমরাা নি�জে�দে�র জন্যয যে�মন, তে�মনই 
অপরে�র সে�বাায় ব্যযবহাার করব। স্বাামীীজীী যে� 
ঠাাকুুরে�র উপদে�শ ‘শি�বজ্ঞাানে� জীীবসে�বাা’র অপূূর্বব 
আদর্শশ কীীভাাবে� গ্রহণ করে�ছি�লে�ন তাা আজ সত্যি�িই 
এক মাাইলস্টো�োন। সে�বাা অনে�কে�ই  করে�ছে�ন, 
আজও করে�ন, কি�ন্তু সে�সব ছি�ল সাামাাজি�ক 
কাাজে�র অঙ্গস্বরূূপ। দরি�দ্র মাানুুষে�র উপকাার করছি�, 
তাাদে�র উদ্ধাার করছি�—যাারাা সে�বাা করছে� তাাদে�র 
মধ্যে�ে এই বো�োধ কাাজ করত। কি�ন্তু ঠাাকুুর-স্বাামীীজীী 
বলে�ছে�ন, তুুমি� কাারও উপকাার করতে� পাার নাা, 
সাাহাায্যয করতে� পাার নাা। যি�নি� সৃৃষ্টি� করে�ছে�ন, 
তি�নি�ই সাাহাায্যয করে�ন। তাঁঁ�র ই তো�ো সন্তাান সবাাই।  
তি�নি� সকলকে� দে�খে�ন। তাাহলে� আমাাদে�র করণীীয় 
কীী? আমাাদে�র যাা ভাাল আছে� তাাই দি�য়ে� অপরে�র 
সে�বাা করতে� পাারি�। আমাাদে�র আধ্যাা�ত্মি�ক জীীবনে� 
যাা কি�ছু—সুুখ, শাান্তি�, আনন্দ পাাব তাা অপরে�র 
ভাালর জন্যয দে�ব। কীীভাাবে�? আমরাা ঠাাকুুরে�র নাাম 
করে�, ধ্যাা�ন-ভজন করে� শাান্তি� পে�য়ে�ছি�, আনন্দ 

পে�য়ে�ছি�, সমাাজকে�ও ওই অভি�মুুখে� নি�য়ে� আসাার 
চে�ষ্টাা করতে� হবে�। সংংসাারে� থে�কে�ও সাাধ্যযমতো�ো 
জপধ্যাা�ন, সৎসঙ্গ, সদ্গ্রন্থ পাাঠ—এসব করে� ক্রমশ  
আত্মি�ক উন্নতি� ঘটবে� এবংং শে�ষে� সকলে�ই মো�োক্ষ 
লাাভ করতে� সমর্থথ হবে�। 

স্বাামীী যতীীশ্বরাানন্দজীীর একটি� বই আছে� ‘ধ্যাা�ন 
ও আধ্যাা�ত্মি�ক জীীবন’—সে�খাানে� মহাারাাজ বলছে�ন, 
ধ্যাা�নজপ করে�ও অপরে�র কল্যাা�ণ সাাধন করাা যাায়। 
নি�জে� যে�-আনন্দ, শাান্তি� পে�য়ে�ছি� তাা অপরে�র 
মধ্যে�ে প্রসাারি�ত করে� দে�ওয়াা যাায়। যাারাা রাামকৃৃষ্ণ 
মঠ-মি�শন চে�নে� নাা, তাাদে�র কাাছে�ও ঠাাকুুর-মাা-
স্বাামীীজীীর কথাা বলাা যাায়। এসব বই পড়ে�, এঁঁদে�র  
জীীবন জে�নে� আমি� উপকৃৃত হয়ে�ছি�, তো�োমরাাও 
জাানলে� তো�োমাাদে�রও ভাাল হবে�, আধ্যাা�ত্মি�ক 
কল্যাা�ণ হবে�—এও এক ধরনে�র সে�বাা। একে� 
গুরুুগি�রি� বলে� নাা—অপরে�র কল্যাা�ণে�র কথাা 
ভে�বে� যাাই করাা যাাক নাা কে�ন তাা সে�বাা। কথাা এবংং 
জীীবনে�র মধ্যে�ে যদি� সাামঞ্জস্যয থাাকে�, কো�োথাাও ফাঁঁ�ক  
নাা থাাকে� তাাহলে� সে�ই কথাার একটাা জো�োর থাাকে�। 
সে�-কথাা মে�নে� চললে� অপরে�রও কল্যাা�ণ হয়। 

সাাধু-ুগৃহৃীী সকলে�র কর্ততব্য য অপরে�র জন্যয কি�ছু 
করাা। আমরাা সাাধুরুাা অপরে�র জন্যয কাাজ করে�ই 
থাাকি�। কো�োনও কো�োনও সাাধু ু এত পরি�শ্রম করে�ন, 
দে�খে� মনে� হয়, বাাবাারে� কত খাাটছে�। কি�ন্তু তাঁঁ�কে�  
যদি� জি�জ্ঞাাসাা করাা হয়, দে�খাা যাাবে� তি�নি� খুবু আনন্দে�ে 
আছে�ন। অনে�ক গৃহৃস্থ এসে� আমাার কাাছে� জাানতে� 
চাান, ‘‘মহাারাাজ আমরাা একটু কাাজ করে�ই ক্লাান্ত 
হয়ে� পড়ি�, আর আপনাারাা ভো�োর পাঁঁ�চটাা থে�কে� রাাত 
দশটাা পর্যযন্ত কাাজ করে�ন কীী করে�?’’ তাঁঁ�দে�র  বলি�, 
‘‘আমাাদে�র  কাাজ তো�ো কাাজ নয়, আমরাা সে�বাা করি�। 
যাা কি�ছুই করি� সবই ঠাাকুুরে�র সে�বাা৷ তাাই কাাজ করে� 
আমরাা কখনও ক্লাান্ত হই নাা, আনন্দি��ত হই।’’ 
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আমরাা ঠাাকুুরে�র হাাতে�র পুুতুুল একথাা মনে� 
রাাখলে� বলতে� পাারব—প্রভুু তুুমি�ই সব করাাচ্ছ। 
তাাহলে� আমাাদে�র অহংংবো�োধ—‘আমি� আমি�’—
মাাথাা তুুলতে� পাারবে� নাা। অনাায়াাসে� বলতে� 
পাারব—ঠাাকুুর তুুমি� যে�মন খে�লাাচ্ছ তে�মনই 
খে�লছি�। ভাাল কাাজ করলে� যে�মন সকলে� ভাাল 
বললে� মনে� করি�—প্রভুু তুুমি� ভাাল করি�য়ে�ছ তাাই 
ভাাল হল, তে�মনই ভুুল হয়ে� গে�লে�ও মনে� করতে� 
হবে�—প্রভুু তুুমি�ই ভুুল করি�য়ে�ছ। এইভাাবে� 
ভাাবতে� ভাাবতে� আমি�ত্ব নষ্ট হয়ে� যাাবে�। যদি� 
ভাাবি� ঠাাকুুরে�র কাাজ ঠাাকুুর করি�য়ে�ছে�ন তাাহলে� 
আর অহংংকাার হয় নাা। ধীীরে� ধীীরে� এটি� অভ্যাা�স 
হয়ে� গে�লে� যত বড় কাাজই করি� নাা কে�ন মনে� 
হবে�—প্রভুু এতবড় কাাজ তুুমি� করি�য়ে� নি�লে�! 
‘মূূকংং করো�োতি� বাাচাালংং পঙ্গুংং� লঙ্ঘয়তে� গি�রি�ম্্।’  
যত বড় বড় মহাারাাজরাা, প্রে�সি�ডে�ন্ট মহাারাাজরাা 
প্রত্যে�েকে� কত কাাজ করে�ছে�ন। কি�ন্তু সকলে�ই 
জাানে�ন, ঠাাকুুর করি�য়ে�ছে�ন বলে�ই সম্ভব হয়ে�ছে�।

যে� ভাালবাাসে� সে� যে� সবসময়ে�ই ভাালবাাসবে� 
তাা নাাও হতে� পাারে�। আমাার কল্যাা�ণে�র জন্যয, ভাালর 
জন্যয আমাাকে� আঘাাতও করতে� পাারে�। মাা যে�মন 
সন্তাানকে� ভাালবাাসে�ন তে�মন শাাসনও করে�ন। তাাই 
শি�শু মাায়ে�র কাাছে� মাার খে�লে�ও, বকুনি� খে�লে�ও 
আবাার তাঁঁ�র  কাাছে�ই ছো�োটে�। কাারণ শি�শুও জাানে�, 
মাা-ই তাাকে� খাাওয়াায় পরাায়, ভাালবাাসে�। কি�ন্তু 
বাাইরে�র কে�উ এসে� শি�শুকে� মে�রে� গে�লে� সে� 
সাারাাদি�ন কাঁঁ� দতে� থাাকে� আর মাাকে� বলতে� থাাকে�—
ও আমাাকে� মে�রে�ছে�, তুুমি� গি�য়ে� ওকে� মে�রে� এসো�ো। 
সাারাাদি�ন সে� ভুুলবে� নাা। তে�মনই, প্রভুুর কাাজ 
আমরাা করছি�, সে�ই কাাজ করতে� গি�য়ে� অনে�ক কষ্ট 
আসে�, তাা আমরাা জয় করতে� পাারি�। ঠাাকুুর সব পাার 
করে� দে�ন। ঠাাকুুরে�র কাাজে� এরকমই আনন্দ। 

আত্মনো�ো মো�োক্ষাার্থংং�—নি�জে�র জন্যয জপ, ধ্যাা�ন, 
পড়াাশো�োনাা সবকি�ছু; সে�গুলো�োই যখন অপরে�র 
জন্যয করব তাা হয়ে� যাাবে� জগদ্ধি�তাায়। স্বাামীীজীী 
বলে�ছে�ন, ‘‘খাালি� পে�টে� ধর্মম হয় নাা।’’ আমাাদে�র 
আশে�পাাশে� যে� সমস্ত মাানুুষ কু্ষুধাার্তত  তাাদে�র অন্নে�র 
ব্যযবস্থাা করতে� হবে�, যাাদে�র শি�ক্ষাার প্রয়ো�োজন 
তাাদে�র শি�ক্ষাা দি�তে� হবে�। এইভাাবে� তাারাা যখন 
এসব অসুুবি�ধাা কাাটি�য়ে� উঠবে� তখন তাাদে�র 
ধর্মে�ের কথাা বললে� তাা কাাজে� আসবে�। তাারাা 
নি�জে�রাাও এব্যাা�পাারে� সচে�তন হবে�, আধ্যাা�ত্মি�ক 
পথে� আসবে�, অনন্ত আনন্দে�ের অধি�কাারীী হবে�। 
স্বাামীীজীীর সময় পঞ্চাাশ জন থে�কে� আজ আমরাা 
দুুহাাজাার হয়ে�ছি�, আগাামীী কুুড়ি�-পঁঁচি�শ বছরে� সে�ই 
সংংখ্যাা� কুুড়ি� হাাজাার-ত্রি�শ হাাজাার হবে�, তাারপরে� 
তাা দুু-লক্ষ হবে�। হবে�ই হবে�। স্বাামীীজীীর আশীীর্বাা�দ 
আছে�। 

এই মঠ ঠাাকুুরে�র শরীীর। এই এত কাাজ যে� 
চলছে� তাা কি� মাানুুষে�র সাাধ্যয! ঠাাকুুরই করাাচ্ছে�েন। 
ঠাাকুুরকে� আমরাা নাা দে�খতে� পে�লে�ও তি�নি�ই 
মঠ-মি�শনে�র প্রতি� শাাখাায় কাাজ করে� চলে�ছে�ন। 
আমরাা যে�খাানে� যে�ভাাবে�ই সাাহাায্যয করি� নাা কে�ন 
তাা ঠাাকুুরে�রই সে�বাা। আর যাারাা মঠ-মি�শনে�র 
বি�রো�োধি�তাা করছে� তাারাা ঠাাকুুরে�রই বি�রো�োধি�তাা 
করছে�, তাাদে�র ইহকাাল পরকাাল দুুই-ই যাাবে�। 

শাাস্ত্রে� আছে� গুরুুর কাাছে� থাাকতে� হবে�। 
কি�ন্তু আমরাা গুরুুকে� সবসময় কো�োথাায় পাাব? 
হয়তো�ো গুরুু বে�লুুড় মঠে� আছে�ন, অথবাা শরীীরে� 
নে�ই। তাাহলে� উপাায়? স্বাামীীজীী এর সমাাধাান করে� 
দি�য়ে�ছে�ন। এই সঙ্ঘই ঠাাকুুরে�র শরীীর। তাাই আমরাা  
যে�-কে�ন্দ্রে�েই থাাকি� নাা কে�ন ঠাাকুুরে�র সঙ্গে�ই আছি�, 
গুরুুর সঙ্গে�ই আছি�। এই জে�নে� তাঁঁ�র  সে�বাা যত 
আমরাা করতে� পাারব আমাাদে�রই উন্নতি� হবে�।   

১৩


